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ভূমিকা 

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যাঁর নেয়ামতে যাবতীয় ভালো কাজ পূর্ণতা পায়, যার 
অনুগ্রহে কল্যাণ আর বরকত বর্ষিত হয়, যাঁর দেওয়া তাওফিকে সমস্ত 
লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। সালাত ও সালাম সমগ্র বিশ্বের নেতা তার হাবিব 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী তার 
পরিবারবর্গ ও সাহাবিদের উপর | আমাদের ইমাম আর শায়খগণের উপরও 
আল্লাহর সন্তুষ্টি বর্ধিত হোক। তারা সবাই ছিলেন ইলম ও হিদায়েতের উজ্জ্বল 
আলোকবর্তিকাস্বরূপ। 

আর তাকফিরের মুখোমুখি হওয়া আমার যেন দৈনন্দিন রুটিনে পরিণত 
আমার প্রতি ACT মুহতারামের মহব্বত ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি- এগুলোই 
ছিল মূল কারণ | যাই হোক, যেসব আকীদা এখানে ওখানে শোনা যায় অথবা 
মানুষ বলে, তার বদলে যে আকীদা লিখিতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত, তেমন সহিহ 
আকীদা আর সহিহ ইলম নিয়ে আমি এই পথে চলেছি । বাস্তব অবস্থা দেখে 
আমি খুবই অবাক হয়েছি যে, কারও কারও কাছে সববিস্থায় দুনিয়া, খ্যাতি, 
পদ-পদবী আর দ্বীন সম্পর্কে মূর্খ থাকাই যেন চূড়ান্ত লক্ষ্য । তাই আমি বলি, 
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‘জ্ঞানের উপর মূর্খতা যেমন বিজয়ী হয়েছে, তেমনি ফিতনায় বোধ-বুদ্ধি আজ দিশেহারা 
পৃথিবী ছেয়ে গেছে অন্ধকারে আর বিশিষ্টজনদের সহনশীলতাও হারিয়ে গেছে। 
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সেযা বলে, সবই তো তার মাঝে 
তাতে ফোরাত নদীর কিই বা আসে যায়। 


শবে বরাত সম্পর্কিত এই পুষ্তিকাটি মাত্র অল্প কয়েক পৃষ্ঠার ইলমী আলোচনা | 
বাড়াবাড়ি বা ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকার দাবী আমি করবো না | কারণ মানুষ 
হিসেবে আমি ক্ষুদ্রজ্ঞান আর স্বল্পবুঝের উর্ধে নই | এরপরও এই অধম সর্বোচ্চ 
চেষ্টা করেছে মৌলিক সূত্রগুলো থেকে শুদ্ধ জ্ঞান ও উপলব্ধি তুলে ধরার জন্য | 
এখানে যা কিছু নির্ভুল, বিশুদ্ধ আর যথাযথ হয়েছে, তা সবই আমার পরম 
করুণাময় দয়ালু মেহেরবান আল্লাহর অনুগ্রহ। তাই সকল প্রশংসা আল্লাহর, 
যিনি নেককারদের প্রতিদান বরবাদ করেন না। 


বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও ইলমী ফায়েদার জন্য বিশেষভাবে 
মুহাম্মদ শামসুল হুদা হাফিজাহুল্লাহর। আমার উসতায ও ভাই শায়খ মুহাম্মদ 
আমিনি, দ্রেহাম্পদ আব্দুল্লাহ যোবায়ের, প্লেহাম্পদ নাঈম আহমদসহ যারাই এই 
লেখায় সহায়তা করেছেন, সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। 

কেবল চেষ্টাই করতে পারি, পূর্ণতা দেবেন আল্লাহ | 


আসুন আমরা সবাই মুহাম্মদি হই, বিশ্বজনীন হই, সুসংবাদদাতা হই | আমরা 
যেন সাম্প্রদায়িক, দলান্ধ আর রূঢ়ভাষী না হই। 


খাদুমুল ইলমিশ শারিফ 
আবু আবিল্লাহ মুহাম্মদ আইনুল হুদা 


অনুবাদকের কথা 


আলহামদুলিল্লাহ ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসুলিল্লাহ ওয়া আলা 
আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। 

শবে বরাত সম্পর্কিত ক্ষুদ্র কলেবরের এ পুস্তিকাটি সওতুল মদীনা প্রকাশনী 
থেকে প্রথমবারের মতো বের হচ্ছে। এটি আসলে মূল লেখকের আরেকটি 
প্রকাশিতব্য গ্রন্থ আল খুতবাতুল হানাফিয়্যাহ এর 'লাইলাতুন নিসফি মিন 
শাবান লাইলাতুর রাহমাতি ওয়াল গুফরান' এবং “এহইয়াউ লাইলাতিন নিসফি 
মিন শাবান বাইনাত তাবিয়িনা ওয়া আহলিল ইরফান' শীর্ষক দুটি খুতবার 
বঙ্গানুবাদ। বাঙালি পাঠকের প্রয়োজনে আমরা এ পুণ্তিকায় কিছু 
সংযোজন-বিয়োজন করেছি। বিশেষত আল খৃতবাতুল হানাফিয়্যাহ গ্রন্থের মুল 
ভূমিকাটি এখানে কিছুটা পরিবর্তন করে যুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া বইয়ের 
শেষে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অল্প কিছু কথা যুক্ত করা হয়েছে। 


করার একটি প্রবণতা দেখা যাচ্ছে ۱ আশঙ্কার বিষয় হলো, এ ধরনের কার্যক্রম 
শবে বরাতেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং দ্বীনের অনেক মৌলিক বিষয় নিয়ে 
মানুষের মনে সন্দেহ ও সংশয়ের বীজ বুনে দেয়া হয়। আশা করি ক্ষুদ্র 
কলেবরের এ পুস্তিকা শবে বরাতের ব্যাপারে হাদিসের আলোকে পরিষ্কার 
একটি ধারনা পেতে পাঠককে সাহায্য করবে | 


আব্দুল্লাহ যোবায়ের 

সম্পাদক 

সওতুল মদীনা শাবান ১৪৪২ হি. 
saotulmadina@gmail.com 


সূচিপত্র 


মধ্য শাবানের রজনী রহমত আর ক্ষমাপ্রাপ্তির রজনী / ৭ 


মধ্য শাবানের রজনীতে তোমরা রাতে সালাত আদায় করো এবং দিনে রোযা 
রাখো / ১৬ 


প্রতি রাতে আল্লাহর অবতীর্ণ হওয়া / ১৭ 
মধ্য শাবানে রোযা রাখা / ১৮ 


শাবান মাসের মধ্যরাতের রাত্রিজাগরণ: তাবেঈ ও আহলুল ইরফান মক্কাবাসীর 
দৃষ্টিতে / ১৮ 


মধ্য শাবানের রজনীতে মক্কাবাসীর আমল / ১৯ 
মধ্য শাবানে কিবলা পরিবর্তনের ঘটনা / ২৩ 


মধ্য শাবানের রজনী রহমত আর ক্ষমাপ্রাপ্তির রজনী 
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” التار‎ 82 BH INS. 
প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা, মধ্য শাবানের রজনীর ফযিলত ও সে রাতে ইবাদত 
করা নিয়ে হাদিস ও আসারে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে। এ বর্ণনাগুলোতে মধ্য 
শাবানের রজনী বা শবে বরাতের ফযিলত ভালোভাবেই সাব্যস্ত হয়। মধ্য 
শাবানের রজনী রহমত আর ক্ষমাপ্রাপ্তির রজনী ۱ এ বিষয়ে আমরা কিছু হাদিস 
উল্লেখ করছি। 
তাবারানি মুয়ায ইবন জাবাল রা. এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সন্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 


1 خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه yes ১৬‏ 
৪16‏ 
2 صحیح ০০৮‏ کتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والجخطبة » حدیث 867 


3 المعجم الکبیر للطبرانی ء حدیث 8521( وکل محدثة بدعة ء وکل ضلالة في النار 





সহিহ হাদিসে শবে বরাত ٥٦ 


ADS بیع‎ 288 ২29 شعن‎ sj a ০ جمیع‎ 91945 
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‘আল্লাহ মধ্য শাবানের রাতে সমস্ত সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি দেন এবং মুশরিক ও হিংসুক 
ব্যতীত তার সৃষ্টির সকলকে ক্ষমা করেন ।' (হাদিসটি সহিহ, এর রাবীগণ 
সবাই সিকাহ বা বিশ্ৃত্ত) 
বাযযার আবু বকর আস সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, 
রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
سَمَاء‎ এ] ad এ) | 5 SEE ৬ الف‎ ES دا‎ 
صَجیخ‎ 53 ১৯৮) IAL مِنْ‎ ৫ إلا مَا‎ 9১৩৩ ء لَيَغْفْر‎ Aver] 
‘আল্লাহ মধ্য শাবানের রাতে দুনিয়ার আসমানে অবতীর্ণ হন এবং মুশরিক ও 
নিজ ভাইয়ের প্রতি হিংসুক ব্যতীত তার সকল বান্দাকে ক্ষমা করেন!’ 
(হাদিসটি সহিহ) 
বাযযার আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 





4 المعجم الکبیر للطبراني رقم 215 
المعجم الأوسط رقم 6776- 
ot‏ الزوائد 12960 95 01550 في الگببر Se ies ৮5319‏ 
سلسلة الأحادیث الصحيحة 1144 وقال الألباني: حدیث صحيح» روي عن isla‏ من- 
الصحابة من طرق مختلفة يشد بعضها بعضا وهم معاذ ابن جبل a‏ بو ثعلبة الخشنيی 
عو الله بن ২১০৮৪‏ موسی ہی ১৯০৯ do‏ 


مسند الہزار رقم 80 ج1 ص 157 


cA نی‎ ৯০ A ASIS ১৪ ৬ ৭ ও E 12957 ১3199 
SO, Ez al 59 4২৮০ এক? 


کتاب السنة ৭‏ عاصم ت 287: رقم 9 وقال المحقق SÓN‏ صحیح- 
৮ € সহিহ হাদিসে শবে বরাত‏ 
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اس نے‎ ১৯৩৮ 


ক্ষমা করেন।' سد تا‎ সার) 


বাযযার আউফ ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, 

রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 

১4585 ےی ہت‎ এ? GA 252 
sad حَسَنُ‎ 2০৯ هه إلا‎ 

‘আল্লাহ মধ্য শাবানের রাতে সমস্ত সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি দেন এবং মুশরিক ও হিংসুক 


ব্যতীত তাদের সবাইকে ক্ষমা করেন।' (হাদিসটি শাওয়াহিদের কারণে 
হাসান) 


তাবারানি আবু সালাবাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়া সাল্লাম বলেন, 

edo مِنِينَ‎ 2১০) ৮৯৯ ৩৩ bs a as له عل‎ 10 
BIS 2০৩ SS ১৯১৬৫ এ Jal ES ¿ÓN 


6 مسند الہزار 9268 


44) KEG di ds Ao ও plo وَفِيه‎ SUAS 12958 جمع الزوائد‎ 
Só He 


7 مسند البزار 2754 


- 48৪3 ৮৬০ ও ER کی‎ 4587 দা ৬ بن‎ ১5) ৫ بن‎ ৩৯০ এ ০০ 12959 Sl 
ENE 2১ وس‎ ও] 2৫ 31 ر ال‎ 


المعجم الكبير للطبرانی 590 593« 678 
جمع الزوائد 12962 ০8০9 SS G5 253) 585 GINS‏ 


সহিহ হাদিসে শবে বরাত O > 


০০ 


‘আল্লাহ মধ্য শাবানের রাতে তার বান্দাদের প্রতি মনোযোগী হন এবং সমস্ত 
মুমিনকে ক্ষমা করে দেন, কাফিরদের অবকাশ দেন এবং 
বিদ্বেষপোষণকারীদেরকে তাদের বিদ্বেষসহ ছেড়ে দেন, যতক্ষণ না তারা সেটা 
ত্যাগ করে ।' (হাদিসটি শাওয়াহিদের কারণে হাসান) 

ইবন মাজাহ আবু মুসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুল (সঃ) 
বলেছেন, 


e ও pudo کور‎ ০৩ اع‎ ES ও EECA 
১৩৯15 خسن‎ ১৬৯৩9 dia) 
‘আল্লাহ মধ্য শাবানের রাতে তার সৃষ্টির প্রতি (রহমতের) দৃষ্টিপাত করেন এবং 


মুশরিক ও বিদ্বেষপোষণকারী ব্যতিত সকলকে ক্ষমা করে দেন ৷’ (হাদিসটি 
শাওয়াহিদের কারণে হাসান) 


ইমাম আহমদ আব্দুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, 
রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 


SELES SA‏ ال اف مز قن a) Lass‏ دو إ1 
lis 22" ০৮৯ BEG ১৯৬৬০ ৪ SY‏ 





ও‏ سنن أبن ماجه 1390 قال المحقق شعیب الأرناؤوط: حسن بشواهدہ 
صحیح سنن ابن ماجه للاُلبانی- 

10 مسند مد 6642 
قال المحقق شعيب الأرنؤوط: :> یح بشواهدہ وهذا إسناد ضعیف لضعف ابن 
এস at‏ بن عبد SS dl ১১5১) A‏ ' 8/65 وقال: رواه ০1‏ وفيه 
ابن dah‏ وهو لین «yal!‏ وبقية رجاله وثقوا. وله شاهد من حدیث «óleo‏ سيرد 
8. وآخر من حدیث معاذ بن جبل عند ابن حبان برقم )5665( . وثالث من 
حدیث أي موسی الأشعري ০21০০‏ ماجه )1390( 92195 SAN (510) pelo e ৩‏ 
cas"‏ الإیمان' )3833( ء ৪৪১৩‏ فی ¿nal Cr"‏ الاعتقاد" )763( - eb)‏ من 
حدیث ও‏ بڪر عند الہزار (2045) ء وابن ৯৯১৯‏ في "التوحيد' ص 36 ও ৬৮9‏ 
ছানি,‏ ' )3828( و )3829( ৩ 9১19‏ ي عاصم )509( « واللالکائی )750( লিড,‏ 


১০ 0 সহিহ হাদিসে শবে বরাত 


‘আল্লাহ মধ্য শাবানের রাতে তার সৃষ্টির প্রতি (রহমতের) দৃষ্টিপাত করেন এবং 
দু'শ্রেণির লোক: বিদ্বেষপোষণকারী ও খুনী ব্যতিত সকলকে ক্ষমা করে দেন Y 
(হাদিসটি অন্যান্য শাওয়াহিদের কারণে সহিহ) 

ইমাম তিরমিযি, ইবন মাজাহ ও আহমদ বলেন, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা 
বলেছেন, 


135৯1 4০০ ৪4০ 5 الله عَلَيْه‎ এসএ ققدت رسو‎ 
شک ا‎ 5 Gl A255 EAN يي‎ ও SSE ৬৫ فَقَال:‎ 
فَقَال: إن الله ڪر 49056 آ4‎ EUS as ES এ ও 
¿e AE TEE ا‎ sá الصف مِن‎ 

"ok 





من حدیث a‏ ثعلبة الحشني عند ابن pole al‏ في "السنة" )51( 5 ৪1১01‏ )760( « 
والبیھقی في cas"‏ الإیمان' )3831( و )3832( palas:‏ من حدیث al‏ هريرة عند 
الہزار )2046( Ss‏ من حديث عوف بن مالك عند البزار )2048( . وعندهم جميعاً 
لفظ: dia‏ 'بدل: pu"‏ نفس" 'الذي تفرد به مد من ৬৯০৯‏ عبد الله بن عمرو. وهذه 
الشواهد وان کان فی إسناد کل منھا مقال Y)‏ أنه بمجموعها يصح الحديث ویقوی. وقد 
نقل القاسی في تابه 'إصلاح المساجد' ص 100 عن Jal‏ التعدیل والعجريح "أنه ليس 
في فضل A)‏ النصف من شعبان حديث يصح“ وهذا 2 টি‏ ا 
حدیث يصح ! ০১‏ ولکن Cia‏ تلك الاسائید یعتضد لت ویتقوی 

مجمع الزوائد 12961 ARA‏ وَفِيه 1986405595০ জু 90 ৪ ও‏ 
قال الألباني حسن ০৬‏ سلسلة الأحادیث الصحیحة 144 

قال المحقق مد شاکر في تحقيقه لمسند أحمد: إسنادہ صحیح۔ 

سنن الترمذي 739 أبواب الصوم باب ما جاء في ليلة الصف من شعبان 

سنن ابن ماجه 1389 أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها باب ما جاء في ليلة الصف من شعبان- 


-26018 ১৯ مسند‎ 


قال الألباني في الصحیحة 1144 وجملة القول أن الحديث (৯৯০‏ هذه الطرق صحيح- 
بلا ريب والصحة تثبت بأقل منها عددا ما دامت AL‏ من الضعف الشديد كما هو 


সহিহ হাদিসে শবে বরাত O ১১ 


এক রাতে আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে হারিয়ে 
ফেললাম | তখন তাকে [খুঁজতে] বের হলাম এবং জান্নাতুল বাকীতে পেলাম | 
তিনি বললেন, তুমি কি ভয় করছ আল্লাহ ও তার রাসূল তোমার প্রতি কোন 
অবিচার করবেন? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি অনুমান করলাম 
আপনি আপনার অন্য কোন স্ত্রীর কাছে গিয়েছেন। তিনি বললেন, “আল্লাহ্‌ 
তা'আলা মধ্য শা'বানে (১৫ তারিখের রাতে) দুনিয়ার কাছের আকাশে অবতীর্ণ 
হন। তারপর কালব গোত্রের বকরী পালের লোমের চেয়েও বেশী সংখ্যক 
লোককে তিনি মাফ করে দেন! 

বায়হাকি আলা ইবন হারিসের সূত্রে বর্ণনা করেন, আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা 
বলেছেন, 


ET এ] ps ltd ہج‎ 72 
2535 0" NE CBE ٹہ فلت‎ 
الله‎ 5৮ CAL 3:০3 ৭1৩৪ ০০৩ التي‎ G2 2172 ৫91 
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الشأن في هذا الحديث »فما نقله الشیخ القاسي رهه الله ০১৩০1" ০৩৬‏ الساجد " 
পাত‏ اتسديل آن لیس ee Fe y‏ 


লা وی‎ E aN ES کرت‎ 
.يديك‎ 


12 شعب الایمان 3554 ج 5 ص 361 وقال: চিএ‏ 


del وال‎ JESSE al 
১২ 0 সহিহ হাদিসে শবে বরাত 


“এক রাতে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে দাঁড়ালেন | তিনি 
এত লম্বা সময় সিজদা দিলেন যে, আমার শঙ্কা হলো তার রুহ হয়তো কবজ 
করা হয়েছে। এই অবস্থা দেখে আমি দাঁড়িয়ে তার বুড়ো আঙুল ধরে নাড়া 
দিলাম | তিনি নড়ে উঠলেন। এরপর আমি ফিরে আসলাম এরপর যখন মাথা 
উঠালেন, আমাকে বললেন, “আয়েশা । অথবা বললেন, “হুমায়রা । কী 
SARA নবি তোমার সাথে বিশ্বাসভঙ্গ করবেন? আমি বললাম, “আল্লাহর 
কসম। এমনটি ভাবিনি ইয়া রাসুলাল্লাহ। আপনার দীর্ঘ সিজদার জন্য 
ভেবেছিলাম হয়তো আপনার রুহ কবজ হয়ে গেছে ।' তিনি বললেন, ‘জানো 
এটা কোন রাত?’ আমি বললাম, ‘আল্লাহ ও তার রাসুলই ভালো জানেন | তিনি 
বললেন, ‘এটা মধ্য শাবানের রাত। আল্লাহ তায়ালা শাবানের মধ্য রজনীতে 
বান্দাদের প্রতি মনোযোগী হন এবং ক্ষমাপ্রার্থনাকারীদের ক্ষমা করেন, 
করুণাপ্রার্থীদের করুণা করেন এবং বিদ্বেষপোষণকারীদের তাদের অবস্থার 
উপরেই অবকাশ দিয়ে রাখেন ৷’ (এটি মুরসাল জায়্যিদ) 


deu Lo الله‎ ৩৮5৪ এ 935৬০ الضف‎ ies 
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সহিহ হাদিসে শবে বরাত গু ১৩ 


রত ےل ج‫‎ oi 
ا‎ AA تا تا التق با‎ SUS 
AS ৯১৪ E ES ৩৪৬ শি" 80১8 5 42 
a) A CI 9501 এ فيها‎ এ کت تھے‎ 
৪৩৯৬৫) إلا الْمُضرك‎ 


Te 
NS আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাই আমার কাছে ছিলেন। কিন্তু মধ্য রাতে 
আমি তাকে হারিয়ে ফেললাম । তখন নারীদের যে অনুভূতি হয়, অর্থাৎ 
আত্মমর্ধাদাবোধ বা গায়রথ, সেটা আমাকে পেয়ে বসলো ۱ তখন আমি একটি 
আচ্ছাদনে মাথা ঢেকে নিলাম ۱ আল্লাহর কসম, সেটা রেশম, সিল্ক, কাতান বা 
লিলেন কিছুরই ছিল না।' তাকে একজন জিজ্ঞেস করলো, ‘ইয়া উম্মাল 
মুমিনিন। তবে সেটা কিসের ছিল? তিনি বললেন, 'লম্বালম্বিভাবে বিস্তৃত 
পশমের টানার” উপর উটের পশম দিয়ে বোনা ছিল সেটি ।' এরপর তাকে 
আমি অন্য স্ত্রীদের ঘরে খুঁজলাম । কিন্তু না পেয়ে ঘরে ফিরে আসলাম | হঠাৎ 
তাকে রেখে দেওয়া কাপড়ের মতো তাকে দেখতে পেলাম । তিনি সিজদায় 
বলছিলেন, ‘আপনার জন্য আমার তনুমন সিজদা করছে । আপনার প্রতিই 
আমার হৃদয় ঈমান এনেছে | এই যে আমার হাত | এটা দিয়ে আমি নিজের 
উপর কোন পাপ করিনি | হে মহান, আপনার কাছেই তো সমস্ত মহান বিষয় 
আশা করা যায়। হে মহান। আপনি মারাত্মক গুনাহগুলোও ক্ষমা করুন। 
এবং এর মধ্যেই চোখ-কান দিয়েছেন।' এরপর তিনি মাথা উঠিয়ে ফের 
সিজদায় চলে গেলেন ۱ বললেন, “আপনার সন্তুষ্টির মাধ্যমে আপনার অসন্তুষ্টি 
থেকে, আপনার ক্ষমার মাধ্যমে আপনার শাস্তি থেকে এবং আপনার মাধ্যমে 
আপনার থেকে পানা চাই। আমি আপনার প্রশংসা করে শেষ করতে পারবো 
না। আপনি নিজে যেমন আপনার প্রশংসা করেছেন, আপনি তেমনই | আমার 
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» তাত শিল্পে লম্বালম্বি সুতাগুলোকে টানা এবং আড়াআড়ি সুতাগুলোকে পোড়েন বলা হয়। 


১৪ 0 সহিহ হাদিসে শবে বরাত 


ভাই দাউদ যেমন বলেছেন, আমিও তেমনি বলি-“মাটিতে আমি আমার চেহারা 
ঢেকে ফেলি আমার প্রভুর জন্য ۱ তাকে সিজদা করাই তার অধিকার ৷’ এরপর 
মাথা উঠিয়ে বললেন, “হে আল্লাহ 1 আমাকে এমন হৃদয় দান করুন, যা মন্দ 
থেকে মুক্ত, যা পবিত্র এবং যা কঠোর 57 ۰۲ک‎ নয়৷’ এরপর ফিরে এসে 
তিনি আমার সাথে চাদরের নিচে ঢুকলেন তখনও আমি হাপাচ্ছিলাম ۴ 
বললেন, “হুমায়রা | এভাবে শ্বাস নিচ্ছো কেন? তখন আমি [ঘুরে ঘুরে তাকে 
খোঁজার কথা] জানালাম | তিনি আমার দু'হাটুতে হাত বুলিয়ে বলতে লাগলেন, 
'এরাতে, এই মধ্য শাবানের রাতে এই দু'হাটু [যে কষ্ট] পেয়েছে, সেজন্য 
আফসোস । আল্লাহ তায়ালা এ রাতে দুনিয়ার আসমানে অবতীর্ণ হন এবং 
মুশরিক আর বিদ্বেষপোণকারী ছাড়া অন্যদের ক্ষমা করে দেন!’ 


আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 


585 pisto من‎ Je 35 SSC ৩৫০ ৪৪ ANID SE) 
8 455 إلا‎ 3581 31154০৩059৩ 2৮৪০ ৯৩৬৪ Ja 

2015 5501 53 5 آز تر‎ 
‘যখন মধ্য শাবানের রজনী আসে, একজন ঘোষক ডাকেন- “কোন 
যার প্রার্থনা মঞ্জুর করা হবে? সে রাতে যেই প্রার্থনা করবে, তাকে ক্ষমা করা 
হবে। তবে যে নিজের লজ্জাস্থান নিয়ে ব্যভিচার করে আর যে মুশরিক, সে 
ছাড়া ৷’ বলা হয়, হাদিসটির সনদ গরিব | 
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মধ্য শাবানের রজনীতে তোমরা রাতে সালাত আদায় করো এবং দিনে 
রোযা রাখো 

ইবন মাজাহ আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

ও ০৩০৩ 1১১৯ 1 12585 Gal ও ১৪ إل الصف‎ ০ 15) 


dad‏ فیا ৩৪১‏ السب إلى Sis ML‏ ألا مِنْ مُستففر 
لي EMS আতর অডিও BEE FL NEG ৩১৮ 6b‏ 
aos‏ 
শাবান মাসের পনের তারিখ রাত হলে তোমরা সে রাত্রে সালাত আদায় কর‏ 
ও দিনে রোযা রাখো | কেননা, আল্লাহ তাআলা এ রাত্রে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে‏ 
দুনিয়ার আকাশে অবতীর্ণ হন এবং (দুনিয়াবাসীকে উদ্দেশ্য করে) বলেন,‏ 
কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো | কোন‏ 
রিষকপ্রার্থী আছে কি, আমি তাকে ATF দান করব? কোন বিপদগ্রস্ত কি আছে,‏ 
আমি তাকে বিপদমুক্ত করে দেব? [এভাবে আল্লাহ মানুষের প্রতিটি দরকার ও‏ 
প্রতিটি বিপদের নাম উল্লেখ করে ডাকেন] এমন এমন কেউ আছে কি? সকাল‏ 
হওয়া পর্যন্ত তিনি আহ্বান করতে থাকেন’‏ 


Js ৩৪৭ Ej 317 جدا‎ is ৩৪৪ ০ 25০ 05:83 

15155 2455501৩২১১ ৩৪৪ ৮335 ৩৩০৫ ৬ | গর 

৬৩৩০০ ৬৬০ ৯৯০৬ gl 305 بلا‎ 25) 
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.سبرة 33/ 107 من طریق الحسن بن علي JIE‏ بهذا الإسناد ٠‏ 
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আমি [মূল লেখক] বলি, এ হাদিসটিকে কোন কোন মুহাক্কিক অত্যন্ত দূর্বল 
আবার কেউ মাউজু বলেছেন। কিন্তু পূর্বের হাদিসগুলো থেকে শাবানের 
মধ্যরাত আর তার নামাযের ফযিলত সাব্যস্ত হয়েছে। হাদিসে আল্লাহর যে 
অবতরণের কথা বলা হয়েছে, তার সাথে সৃষ্টির কোন সাদৃশ্য নেই। এ 
বিষয়টিও বুখারি ও মুসলিমের এক্যমতপূর্ণ একটি হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত | এছাড়া 
দিনের বেলা রোযা রাখাও সহিহ মুসলিমের দুটি হাদিস দ্বারা ITE | অতএব 
এ হাদিসটি অর্থগতভাবে সহিহ বা বিশুদ্ধ । 


প্রতি রাতে আল্লাহর অবতীর্ণ হওয়া 
৮1 আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
JS রা an dd $ Jus; ك‎ ss de 
¿5 নে তে ئن‎ ১5 له‎ নও IE ৬5 nos ES 


১‏ ير 
ےہ আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন, “কে আমাকে ডাকে?‏ 
CAT | কে আমার নিকট প্রার্থনা করে? আমি তাকে দান করব। এবং কে আমার‏ 
7.۰٣‏ ص ‏ کک '" 


ES 4181 Lajas JON کتاب‎ ৮১5 5১020 مَفْھُورَانِ‎ 
৬5০৫ ১547 9255৩ 
৩০ ৩৫০৭ ENE م‎ 8256 30 Sl سر‎ 
مذھب‎ au 3৮1 وا حرکات وسائر ہہ‎ 92৯ عن‎ INEA so 
ES e 1919 415 عَنْ‎ BE ERAN 
Se ارين احدھتا اویل‎ ৩১০ ৩0 ৮5৮8৬ ৬৫৩ 
15115 SEL fe JS 4০০৯৪ sy) 4 JEN; 2০5 بن ادس‎ 
الداعین بالإجابة‎ fe SEN ২52 UN E Al sal ১2) 2০381 5 
৮5409 واللطف‎ 
ابنْ حَجَر فی الڈرر الگامِتَة عَن الحافظ‎ de চি YES এ] 


549 935 ST 95595 AE TIS JIM ৬৯১০ IS তা এ ابن‎ 
180 ০510 ০ ا مائة‎ ৬০ الدرر الکامنة في‎ - এ! 
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মধ্য শাবানে রোযা রাখা 
E 


15525 ১74 ৩5 E :- قال له‎ le ae الله صل الله‎ 5৯:5৩ 

৩৪ ৩৮5৯9 y o EN এও‏ رَمَضَانَ 
قش ومان کات 

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কি 

শা'বান মাসের মধ্যভাগে সওম পালন করেছিলে? তিনি বললেন, a তখন 

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘তাহলে ঈদুল ফিতরের পরে 

দু'দিন সাওম পালন করে নিও | 

শাবান মাসের মধ্যরাতের রাত্রিজাগরণ: তাবেঈ ও আহনুল ইরফান 
মন্কাবাসীর দৃষ্টিতে 
তাবেঈদের মধ্যে যারা এ রাতে সজাগ থাকতেন, তাদের সম্পর্কে ইবন রজব 
হাম্বলী বলেন, 


03০০ 0৬৫ 21 ১৯৮ ৩৯১৬। OS ০৬৫ اتی ون‎ রড 
১ EI ৮০ عار وَعَيْرِمِمْ‎ ও 9450 ১১ 
21 


“সিরিয়ার তাবেঈগণ যেমন খালিদ ইবন মাদান, মাকহুল, লোকমান ইবন 
আমির ও অন্যান্যরা শাবানের মধ্যরজনীকে বিশেষ মর্যাদা দিতেন এবং বেশি 
বেশি ইবাদত PATO | 
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এই রাতে কীভাবে জাগতে হবে, তা নিয়ে সিরিয়ার আলিমদের মধ্যে দুটি মত 
১। মসজিদে সবাই মিলে রাত্রিজাগরণ করা মুষ্তাহাব। খালিদ ইবন মাদান, 
কমান ইবন আমির প্রমুখ এ রাতে তাদের সবেত্তিম জামা পরে নিতেন, সুগন্ধী 
ধোঁয়া দিতেন, চোখে সুরমা লাগাতেন এবং সারা রাত ধরে মসজিদে সালাত 
আদায় করতেন | এক্ষেত্রে ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ তাদের সাথে একমত 
পোষণ করেছেন। তার মতে হলো, জামায়াতবদ্ধভাবে ইবাদত-বন্দেগিতে 
তার থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। 
দ্বিতীয়ত, এ রাতে সালাত, দুআ, ওয়াজ-নসিহত ইত্যাদির জন্য মসজিদে 
একত্রিত হওয়া মাকরুহ | তবে ব্যক্তি যদি নিজে একাকী সালাত আদায় করে, 
তবে তা মাকরুহ নয়। এটা সিরিয়াবাসীদের ইমাম আওযায়ি এবং অন্যান্য 
আলিম ও ফকিহদের মত। এটাই সত্যের সবচেয়ে কাছাকাছি মত। 
ইনশাআল্লাহ | 
উমর ইবন আব্দুল আযিয এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তিনি তার বসরার 
নিছে آپ‎ 

ll da 
“বছরের চারটি রাতের ব্যাপারে সচেতন থাকো । এ রাতগ্তলোতে আল্লাহ 
তায়ালা অনেক রহমত বর্ষণ مم[‎ সে রাতগুলো হলো: রজবের প্রথম রাত, 
মধ্য শাবানের রাত, ঈদুল ফিতরের রাত ও ঈদুল আযহার রাত ৷’ অবশ্য এ 
বর্ণনাটি তার থেকে কতটুকু সহিহ, তাতে আলোচনার অবকাশ রয়েছে 12 


আল্লামা ফাকেহি মধ্য শাবানের রজনীতে এর ফযিলত লাভের জন্য মন্কাবাসীর 
মুজাহাদার কথা বলেছেন । তিনি লিখেছেন, 
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EF SEE لي الضف من‎ ৩৪10 الوم‎ ৬৪০০৪ مگ‎ Js 
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6736 ta S345 AT 
“এ সময় পর্যন্ত মক্কাবাসীদের চিরাচরিত নিয়ম হলো, যখনই মধ্য শাবানের 
রজনী আসে, নারী-পুরুষ সবাই মসজিদে এসে নামায পড়ে, কাবাঘর তাওয়াফ 
করে এবং মসজিদে হারামে রাত জেগে ভোর পর্যন্ত তিলাওয়াতে কাটিয়ে দেয় | 
এমনকি পুরো কুরআনই খতম করে ফেলে এবং সালাত আদায় করে | তাদের 
কেউ এ রাতে একশ রাকাত সালাত আদায় করে। প্রতি রাকাতে একবার সূরা 
ফাতিহা ও দশবার সূরা ইখলাস পড়ে । এ রাতে তারা যমযমের পানি উঠিয়ে 
পান করে, গোসল করে এবং রোগীদের জন্য জমিয়ে রাখে । এতে তাদের 
উদ্দেশ্য হলো এ রাতের বরকত হাসিল করা। এ রাতের ব্যাপারে অনেক 
হাদিস বর্ণিত হয়েছে ।' 5 


ইমাম শাফেঈ র. বলেছেন, 
dis ds সক : JG yg SEES الدعَاء‎ ও এ 
চা ai) ৩০৯) 


“আমাদের কাছে পৌঁছেছে যে, পাঁচটি রাতে দুআ কবুল হয়ে থাকে: জুমআর 
রাত দুঈদের রাত, রজবের প্রথম রাত ও মধ্য শাবানের রাত Y 
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ইবন তায়মিয়া বলেন, 


280৬ عَنْ‎ Jas IE Els as ও y 16 tn ধর এ 
5356 فِيها 1535 قد‎ JLS فِيهَا‎ 1 GÍA ৩5 
০৩ ৩১ کا الما‎ ás 05 56 ১5 Ee SS এ A فيه‎ 
56 ost ০5০46 عامة في‎ ১৩ fe los 21058 
ETE ہے‎ Es سه‎ i ১৬৯ 
Ad TT RG ৮4:30 تہ‎ ১১০০9 
Sas والقاني ما لس‎ Ss sip এত ad gs از‎ 
চিত ol اوک‎ ৩6528 Na El 
صل الله عَليِْ‎ ¿NÓ E ০4০41 په‎ AEN E 
ও ما کر‎ le py ds ও 09৬ y Ej Jo dez 7 
س وَكانَ‎ 54 


৩৮65 ৬৮ 33358 PEE ৬১০‏ 30 کت دقر ৩১০০৮৪০৯‏ وق 
رُري ان التي صل الله عليه و 1৮102557521 JA FES AS‏ 


2.3. Ss Bir en 


০১৩ Al Sl ¡E 3 Es) معهم وقد‎ 
E SÓ ০৩1৯০ E SAME $3 E 
SNA, 553 810 SE DS يَتَحِدُوا‎ E مِنْ‎ no 
27572 2 
‘মধ্য শাবানের রজনীর ফযিলত নিয়ে অনেক হাদিস ও আসার বর্ণিত হয়েছে। 
এছাড়া একদল সালাফ থেকেও বর্ণিত হয়েছে যে, তারা এ রাতে সালাত 
আদায় করতেন। তাই এ রাতে ব্যক্তির সালাত হবে একাকী ৷ সালাফরা এ 
আমল করে গেছেন। এক্ষেত্রে তাদের কাছে দলিল ছিল। তাই এমন 
ইবাদতকে অস্বীকার করা যাবে না। তবে এ রাতে জামায়াতবদ্ধ হয়ে সালাত 
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আদায় করা নিয়ে কথা হলো, বিষয়টি ইবাদত ও আনুগত্যমূলক কাজে 
একত্রিত হওয়া নিয়ে সাধারণ বিধানের অধীন। এটি দুপ্রকার। প্রথম প্রকার 
হলো স্থায়ী প্রচলন | এটা ওয়াজিব হতে পারে আবার মুসতাহাবও হতে পারে। 
যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামায, জুমআ, দুঈদের নামায, চন্দ্রগহণ ও সূর্ধগ্রহণের 
নামায, Para নামায, তারাবীর নামায ইত্যাদি । এগুলো স্থায়ী প্রচলন। 
এগুলোকে স্থায়ীভাবে বজায় রাখতে হবে। দ্বিতীয় প্রকার হলো, যা স্থায়ী প্রচলন 
নয়। যেমন নফল নামাযের জন্য একত্রিত হওয়া | যেমন তাহাজ্জুদের নামায | 
অথবা কুরআন তিলাওয়াত বা আল্লাহর যিকর অথবা দুআর জন্য একত্রিত 
হওয়া। এগুলোতেও কোন ক্ষতি নেই, যতক্ষণ না এটাকে স্থায়ী অভ্যাস 
হিসেবে গ্রহণ করা না হয়। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লাম নিজেও 
কখনও কখনও জামায়াতের সাথে নফল আদায় করেছেন | কিন্তু হাদিসে বর্ণিত 
সময়গুলো ছাড়া এটা স্থায়ীভাবে করেননি ۱ সাহাবীগণ যখন একত্রিত হতেন, 
তারা নিজেরাই একজনকে তিলাওয়াত করতে বলতেন। এরপর অন্যরা 
শুনতেন। উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু মুসা আশআরি 
দাও ।' এরপর আবু মুসা তিলাওয়াত করতেন আর সাহাবীগণ শুনতেন | বর্ণিত 
আছে, একবার রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহলুস সুফফার 
কাছে আসলেন। তাদের একজন তখন তিলাওয়াত করছিলেন | তখন তিনিও 
তাদের সাথে বসে পড়লেন । এও বর্ণিত আছে যে, একদল ভ্রমণরত ফেরেশতা 
আছেন। তারা যিকরের মজলিসের অনুগামী হন | এই হাদীসটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ | 
তাই একদল মানুষ যদি কোন এক রাতে নফল নামায পড়ার জন্য একত্রিত হন 
এবং এটাকে স্থায়ী প্রচলনের অনুরূপ স্থায়ী অভ্যাস বানিয়ে না ফেলেন, তবে 
এটা মাকরুহ হবে না।' 
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AS E এ ales ১০ عل‎ 
শাবানের মধ্য রজনীর ফযিলত সম্পর্কে অনেক মারফু হাদিস ও আসার বর্ণিত 
হয়েছে, যা রাত্রিটিকে ফযিলতপূর্ণ হওয়া বোঝায় । সালাফদের মধ্যে কেউ 
কেউ এ রাতে বিশেষভাবে সালাত আদায় করতেন |... অবশ্য এক্ষেত্রে 
অনেকগুলো হাদিস বর্ণিত হওয়ায় আমাদের হাম্বলী মাযহাবের ও অন্যান্যদের 
মধ্যকার বিরাট সংখ্যক আলিম অথবা তাদের বেশিরভাগের যে মত, তা হলো 
এ রাতের বিশেষ ফযিলত রয়েছে। ইমাম আহমদের বক্তব্যও এদিকে নির্দেশ 
نج‎ 


মধ্য শাবানে কিবলা পরিবর্তনের ঘটনা 

তাবারি বলেন, 
৮৯ de ৬১ ৯১০ কা উস ق‎ A من‎ GN EA 

৩৪ a في‎ ৪০ ¿ue وهم الھور‎ - ১৬০৩৩ dl 
الله علیہ‎ 0৮400555505 یں کال کر‎ rh 4০ ৩০০৪ 

85501 Ley a 

‘এ বছর কখন কিবলা পরিবর্তন হয়েছিল, তা নিয়ে পূর্বযুগের আলিমগণ 
মতপার্থক্য করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেছেন (এরাই বৃহত্তম অংশ), 
কিবলা পরিবর্তন হয়েছিল রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় 
আগমনের ১৮ তম মাসের শুরুতে শাবানের মধ্যভাগে 1 
এই সংক্ষিপ্ত কলেবরে আমরা যেসব হাদিস উল্লেখ করেছি, তাতে এই রাতের 
বিশেষ ফযিলতের কথা খুব সহজেই বুঝতে পারা উচিত কিন্তু এজন্য প্রয়োজন 
সুস্থ হৃদয় ও বুদ্ধিবৃত্তি। সবধরনের ব্যক্তিপরস্তি, দলপরস্তি ও গোঁড়ামি ছেড়ে 
কেউ যদি এ হাদিসগুলো নিয়ে আন্তরিকভাবে খোলামনে চিন্তা করেন, আমরা 
আশা করতে পারি, তিনি শাবান মাসের মধ্যরজনীর ফযিলত উপলব্ধি করতে 
পারবেন | 
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শবে বরাত অত্যন্ত বরকতময় একটি রাত। একজন মুমিন এটাকে দুনিয়া 
আখিরাতের কল্যাণ লাভের এক বিরাট সুযোগ হিসেবে দেখে | তাই যথাযোগ্য 
মর্যাদার সাথে এই রাতটি কাটানো উচিত। এ রাতে শরিয়াত সমর্থিত যেকোন 
ধরনের ভালো আমল আমরা করতে পারি। কুরআন তিলাওয়াত থেকে শুরু 
যিয়ারত করা, ইসালে সাওয়াবের আয়োজন ইত্যাদি নানা ধরনের ভালো কাজ 
আমরা করতে পারি। তবে খেয়াল রাখতে হবে, ইবাদত-বন্দেগী ভুলে আমরা 
যেন ঠাট্টা তামাশায় মত্ত হয়ে না যায়। 


শবে বরাতকে ঘিরে অনেক ক্ষতিকর রীতিনীতি প্রচলিত আছে | যেমন বিকট 
দেয়া, ওয়াজ মাহফিলে বানোয়াট কাহিনী বলা, নাচগানের আয়োজন করা 
ইত্যাদি । এসব কাজ থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকা উচিত। 


লাভের তাওফিক দান করুন এবং আস সিরাতুল মুসতাকিমের উপর অটল ও 
অবিচল রাখুন। আমিন | 
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